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মুসলিমদের মাবুদ কে? 
প্রশ্ন: জনৈক অমুসলিম কিশোরীর প্রশ্ন: মুসলিমদের মাবুদ কে? 


উত্তর: আল-হামদুলিল্লাহ। 
উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমাদের অবাকের কথা জানাচ্ছি যে, অল্প বয়স 
সত্যেও ইসলামের প্রতি তোমার গুরুত্বারোপের ফলে হয়তো আল্লাহ 
তা'আলা তোমার সামনে কল্যাণের মহান দ্বার উন্মুক্ত করে দিবেন, 
তোমাকে হিদায়েতের তৌফিক দিবেন, যা তোমার কল্পনাতেও ছিল 
না, এ প্রশ্নের সাহসিকতা তারই প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
[/ [الانعام:‎ ) @ 45১৩5 35 2৫ ৩০০ SHG HSH 5 ৯ 
“এ হচ্ছে আল্লাহর হিদায়েত, এ দ্বারা তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য 
থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন”।: অপর আয়াতে তিনি বলেন: 
[১৫০ [الانعام:‎ ) © 0:80 BIS 05 43543 NH ৯০) 
বুক উন্মুক্ত করে দেন” ।£ 


* সুরা আন'আম: (৮৮) 
£ সূরা আন'আম: (১২৫) 


কারিমের আয়াত পেশ করছি যা ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ, 
ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে প্রদান করছি, যার শব্দ ও অর্থ তার রবের 
পক্ষ থেকে তার নিকট অহি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
© গা অগা © all ও Hh এরা © জা এগ اله‎ ৮৪) 
[০ 0 [الفاتحة:‎ > © 625 017 LS ৫ © ৩ ملك يوم‎ 
“পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর 
জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দয়াময়, পরম দয়ালু, বিচার দিবসের 
মালিক। আপনারই আমরা ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট 
আমরা সাহায্য চাই”।১ অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
০১5 ০৪৩টি এও ওয় ৩ সিএ এগ্রো) 
[€) [البقرة:‎ SE 
করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, 
যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর”।£ অপর আয়াতে তিনি 
বলেন: 


° সূরা ফাতেহা: (১-৫) 
‘ সূরা বাকারা: (২১) 


5৪057555256 oh کل‎ SE BANAT LS ক) 
]٠١؟ وكيلٌ © > [الانعام:‎ 
“তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ 
নেই ৷ তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত 
কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক”।> অপর 
আয়াতে তিনি বলেন: 
آلكبر‎ ও ও UL cy Gs এআ رَبك ألا‎ ৬১ 
€ © ০০৫36৩46585 ولا‎ SUS قلا تقل‎ % 20০1 
[oY [الاسراء:‎ 
“আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য 
কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করবে। 
তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত 
হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। 
আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল”।অতএব মুসলিমরা তাঁরই 
ইবাদত করে, যার ইবাদত করেছে সকল নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 


° সূরা আন'আম: (১০২) 
সুরা আল-ইসরা: (২৩) 


5505 OLAS قال لِبَنيهِ مَا‎ BL SF 5923 995 সু এ 24S fl 
A E45 1525 وَإِسْحَلقَ إلا‎ 05250 22 Obs এ এঞ 2198 
DY مُسَلِمُونَ © * [البقرة:‎ 
“নাকি তোমরা সাক্ষী ছিলে, যখন ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত 
হয়েছিল? যখন সে তাদের সন্তানদেরকে বলল, ‘আমার পর তোমরা 
ইলাহের, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের 
ইলাহের, যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তারই অনুগত” 17 
মুসলিমরা আল্লাহর ইবাদত করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে 
কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান করে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
9 03125 এ এল খু টিএ ST Bl BY 
1080০৮১১৩৪৩ দু 35185 $ ০22 973১ 
[76:১০ JU © 65:52 61১৮ 
“বল, “হে কিতাবিগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি 
আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র 
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি। আর তার সাথে কোনো 
কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া 


” সুরা বাকারা: (১৩৩) 


রব হিসাবে গ্রহণ না করি’। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 

“তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম” 1° 

আল্লাহ এক, তার কোনো শরীক নেই ৷ নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় 

কওমকে তাঁর ইবাদতের দিকেই আহ্বান করেছেন | আল্লাহ তা'আলা 

বলেন: 

319541৬5০59 GE IE 4৮ 1০৯ এটা এ 
]58 [الاعراف:‎ © ৯:০০ ০% Me ৫০৩ dil 

“আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি | অতঃপর সে 

বলেছে, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি 

ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই ١ নিশ্চয় আমি তোমাদের 

মহাদিনের আযাবের ভয় করছি”।” 

ঈসা আলাহিস সালামও এক আল্লাহর ইবাদতের দিকেই আহ্বান 

وحور وو ويه করেছেন,‏ 


dE 4h 0005 হা لت لھ کن‎ i LAE Lert) 
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° সূরা আলে-ইমরান: (৬৪) 
° সূরা আরাফ: (৫৮) 


তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর'। নিশ্চয় 
যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত 
হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের 
কোনো সাহায্যকারী নেই”।+? অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
টিভি 311,588 EB SASS Sei MY | 
A إن كُنث‎ ৬ এ ০০৫ ৩ فول‎ ডি এ ما ڪون‎ DEL قال‎ এ دون‎ 
ঠা عله‎ এও 0586 ও ৩ یی غ‎ ও ৫5৫ ESE نقذ‎ 
জারা রর 
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[VV 517 [المائدة:‎ ) @ ach 5৩৯ 
“আর আল্লাহ যখন বলবেন, “হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি 
মানুষদেরকে বলেছিলে যে, “তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার 
মাতাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?’ সে বলবে, ‘আপনি পবিত্র মহান, 
যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি 
আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার 
অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে 
তা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি গায়েবী বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত'। 
'আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ 


' সুরা আল-মায়েদাহ্‌: (৭২) 


করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত 
কর। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের 
উপর সাক্ষী ছিলাম ١ অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন 
তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সব কিছুর 
উপর সাক্ষী”।11 
মুসা আলাহিস সালামের সাথে কথার সময় আল্লাহ তাকে বলেন: 
[15:৭৮] © হে ০ খু এ ff 31) 
“নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং 
আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর” 1 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
নির্দেশ প্রদান করেন: 
১৯১৩০ GES জী LE ১95৩5 3০৩ اا الاس إن‎ By 
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“বল, “হে মানুষ, তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহে থাক, 
তবে আল্লাহ ছাড়া তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি 


' সূরা মায়েদা: (১১৬-১১৭) 
' সূরা ত্বহা: (১৪) 


না, বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহর, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। 
আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার” 17 
আসমানের মালায়েকাও তার ইবাদত করে, তার সাথে কাউকে তারা 
শরীক করে না, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
94895 عددثر ل" 8885 عن‎ 95 ANG ০৪০ 3০৪5) 
[1৭:০৬:০১] ® Seis 
যারা আছে তারা অহঙ্কারবশতঃ তাঁর ইবাদত হতে বিমুখ হয় না 
এবং ক্লান্তিও বোধ করে না”। এ 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য উপকার ও অপকার এবং সৃষ্টি ও 
রিজিকের মালিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
টড রিনি 
[4৭ [المائدة:‎ 4 © 2৩ 
“বল, হিরা কারারর্রান ৮5 
তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে না? আর 
আল্লাহ, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”।:১ অপর আয়াতে তিনি বলেন: 


° সুরা ইউনুস: (১০৪) 
1 সূরা আম্বিয়া: (১৯) 
15 সূরা মায়েদাহ্‌: (৭৬) 


১৪১ مِن‎ ৩9449 إن إن الديخ‎ AES إِنَّمَا 55433 ون کون آل اوک‎ (« 
SAS LE لزق‎ HT عند‎ সিডি ১ এল ৩৫৩২ 
]١۷ [العنكبوت:‎ ) ৩৯১ 
“তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং 
মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা কর 
তারা তোমাদের জন্য রিযক-এর মালিক নয়। তাই আল্লাহর কাছে 
রিযক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে” ك1‎ 
এবার আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিষয়টি শেষ করছি, আর তা 
হচ্ছে আমরা কেন এক আল্লাহর ইবাদত করি, যার কোনো শরীক 
নেই। এর উত্তর: 
প্রথমত: আমরা এ জন্যই তার ইবাদত করি, যেহেতু তিনি ব্যতীত এ 
জগতে কেউ ইবাদতের হকদার নয়। কারণ তিনি সৃষ্টিকারী ও 
রিজিকদাতা, তিনি অস্তিত্বহীন থেকে আমাদেরকে অস্তিত্ব দান 
করেছেন। তিনি বলেন: 
০9221 عق 55248 57 8545 27 2 فى‎ এ ও ৩০১৪) 
এগার ৮৯9 গা ৩০ Gf CAO ৩১০৬৮ ৩৯ ف‎ টি! 
isl এলে وَمِنْ‎ © 55% ০৫৫ ৪৮ بَعْدَ‎ BN الي ويي‎ 


8 সুরা 'আনকাবুত: (১৭) 
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৩৬‏ 29 ثم ا قر نیزر © وين عابي أن على لثم ين 
৬‏ مغر جاجع EN 98586182058 এ‏ 
এনা Hz; Nl; ০9০2 ০5995 ৩৪ ও ৩১৫৫2)‏ 
sl;‏ فى 5 َي ৬০০‏ © وَمِنْ ءَيه مَتَامُكُم El pl‏ الها 
৫49৬2‏ من 221 ৩!‏ فى ذلك ليت )225 يَسْمَعُونَ © 329 AE‏ 
০ BS SAE‏ 55 مِنَ 52০৪৪ BEC এ‏ 
SY 95 ও ৫!‏ ]275 0 540 24292 أن ১8‏ تَقُومَ A‏ لض 
كل 2 9 হে 21358 নি‏ يفون © এ‏ 3195 
০9‏ والارض كل لد قيثوت © وهر ডিও ওযা‏ الخلق ثم Aled‏ وو 
পু ভগ‏ وَل لمل BS‏ في শের 5 SN ০০০‏ © » 
[الروم: ۱۷- ۷؟] 

“অতএব তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে 
এবং সকালে উঠবে। আর অপরাহরে ও যোহরের সময়ে; আর 
আসমান ও জমিনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি মৃত থেকে 
জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর 
তিনি জমিনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই 
তোমরা উথিত হবে ١ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি 
তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে 
ছড়িয়ে পড়ছ। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি 
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তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে 
তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে 
ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে ١ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর 
মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও 
তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে 
জ্ঞানীদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে 
তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) 
অন্বেষণ ৷ নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য 
যারা শোনে। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি 
তোমাদেরকে ভয় ও ভরসাস্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান, আর আসমান থেকে 
পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর 
পুনজীবিত করেন নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের 
জন্য যারা অনুধাবন করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, 
তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে ١ তারপর তিনি 
যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার 
আহবান করবেন তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে । আর 
আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সব কিছুই তাঁর 
অনুগত। আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তিনিই এর 
পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তো তাঁর জন্য অধিকতর সহজ। 
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আসমান ও জমিনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়”। 1? 

তিনি অপর আয়াতে বলেন: 

Ss به‎ এ LC ৪৮ 49 BN ০৪2 তা উর 
© قوم يعون‎ FH EME ০1 كن‎ ও بَهْجَةِ‎ SS 
ও এ 55 এ এক এ ভিত قَرَارَا وَجَعَلَ‎ BN এ ওর 
SEA এ AO SAG لا‎ Lhe 6 আর ৬ ois 
EI TE এপ لأر‎ UE লট A ০১৪৩ 825 গু 


به 
নল 3‏ 


2 গর $এ A © ركو‎ ৩৩ ধা এ HT sl অল জে 
حائوأ ركم إن‎ BATE আট গো ও ৮5 ومن‎ সং 
৩ ফা إلا‎ একা 28 SILA من فى‎ SN كل‎ © ৩৪৯০ S$ 

[7০-7*:01] )@ 35223 34 9255 
“বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদের জন্য তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। 
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তার বৃক্ষাদি 
উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন 


ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক FEN যারা শির্ক করে। বরং 


৬২ 


” সূরা রূম: (১৭-২৭) 
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তিনি, যিনি জমিনকে আবাসযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত 
করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা 
এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সাথে 
কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। 
বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ 
রীভূত করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। 
আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ 
গ্রহণ করে থাক। বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রের 
অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে 
সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো 
ইলাহ আছে? তারা যা কিছু শরীক করে আল্লাহ তা থেকে উর্ধ্বে 
বরং তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি 
করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিজিক 
দান করেন, আল্লাহর সাথে কি কোনো ইলাহ আছে? বল, “তোমাদের 
প্রমাণ নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” বল, “আল্লাহ ছাড়া 
আসমানসমূহে ও জমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর 
কখন তাদেরকে পুনরুহিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে 
aA” অতএব আল্লাহ ব্যতীত কেউ কি আছে, যে ইবাদতের 
হকদার? 


* সূরা নামল: (৬০-৬৫) 


দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধু তার ইবাদতের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন: 

nc 535২০ Hels ৩১ 
“আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা 
কেবল আমার ইবাদত করবে” “ل‎ 
তৃতীয়ত: কিয়ামতের দিন একমাত্র তারাই নাজাত পাবে, যারা 
যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করেছে। বান্দাদের হিসাব- 
নিকাশ ও আমলের প্রতিদান প্রদানের নিমিত্তে মৃত্যুর পর আল্লাহ 
শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করেছে, আর অবশিষ্টদের জাহান্নামে নিয়ে 
যাওয়া হবে, যা খুব নিকৃষ্ট স্থান। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে যখন তার সাথীগণ জিজ্ঞাসা করেছিল, “কিয়ামতের 
দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখব? তিনি বলেছেন: 
3:৬৫ قال‎ ১31০2৩56151 LE ০৮৭ মুই) في‎ ৩2) هَل‎ 
১৩৬১৪ نُضَارُونَ في )5058 قال‎ ৩৫ ২১৮১ ছু) ২৩০১৬ 
لكلب 6 ع‎ ০৬০০ كيفك‎ EAN يدقن ل قز إل ما كثوا‎ 
৩6৩5 EE ঠা ও মা ও ৬৮৪৪৬535৬1৬ 
EE ০৮৫৫৫ SEE مِنْ أَهْلٍ اتاب‎ BE; ِن باو اجر‎ ক 
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مح كن حر PUM‏ ار واي ০8150155155‏ 
BIS‏ پَڪُن Hh‏ صَاحِبَة হত ও‏ 535 تنا 5১288‏ 50159 8 4515 
ا كيتساكظرن فى TE‏ يقال ৫5958555256 হের ০ ০০৪]‏ 
০‏ الْمَسِيحَ ابْنَ الله HIS IK IES‏ صَاحِبَةٌ ولا এ‏ هَمَا 3১4৯৮‏ 
না‏ 
rh‏ ر أؤ اجر فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يسڪ وَقَد ذَهَبَ الگاس قيفو ن 
MEE‏ ون 1৩৭‏ 98549494458 
كانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَمَا 3১১87) VIG 50 145 JESS BS‏ 
LE EAS‏ 

“তোমরা কি সূর্য ও চাঁদ দেখতে কষ্ট অনুভব কর যখন পরিষ্কার 
থাকে? আমরা বললাম: না, তিনি বললেন: সে দিন তোমাদের রবকে 
দেখতে কোনো কষ্ট অনুভব হবে না, যেমন কষ্ট অনুভব কর এ 
দু'টোকে দেখতে । অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, প্রত্যেক 
কওম যেন তাদের উপাস্যদের নিকট চলে যায়, ফলে ক্রুশ পূজারিরা 
তাদের ক্রুশের সাথে চলে যাবে, মূর্তি পূজারিরা তাদের মূর্তির সাথে 
চলে যাবে এবং প্রত্যেক উপাস্যদের ইবাদতকারিরা তাদের 
উপাস্যদের সাথে চলে যাবে, অবশেষে শুধু আল্লাহকে ইবাদতকারী 
নেককার অথবা বদকার লোকেরা বাকি থাকবে এবং অবশিষ্ট কতক 
আহলে কিতাব । অতঃপর জাহান্নামকে এনে পেশ করা হবে, যেন তা 
মরীচিকা। ইহুদিদেরকে বলা হবে: তোমরা কার ইবাদত করতে, 


17 


তারা বলবে আমরা আল্লাহর ছেলে উযায়ের এর ইবাদত করতাম। 
তাদেরকে বলা হবে: তোমরা মিথ্যা বলেছ, আল্লাহর কোনো সন্তান ও 
স্ত্রী ছিল না। তোমরা কি চাও? তারা বলবে: আমাদেরকে পানি পান 
করান। বলা হবে: তোমরা পান কর, ফলে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত 
হবে। অতঃপর িস্টানদের বলা হবে: তোমরা কার ইবাদত করতে, 
তারা বলবে: আমরা আল্লাহর ছেলে মাসীহের ইবাদত করতাম। 
তাদেরকে বলা হবে: তোমরা মিথ্যা বলেছ, আল্লাহর কোনো সন্তান ও 
স্ত্রী ছিল না, তোমরা কি চাও? তারা বলবে: আমাদেরকে পানি পান 
করান । বলা হবে: তোমরা পান কর, ফলে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত 
হবে, অবশেষে শুধু আল্লাহকে ইবাদতকারী নেককার কিংবা বদকার 
অবশিষ্ট থাকবে । অতঃপর তাদেরকে বলা হবে: তোমাদেরকে কিসে 
আটকে রেখেছে, অথচ লোকেরা চলে গেছে? তারা বলবে: আমরা 
তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছি। আজ আমরা তার (রবের) খুব 
মুখাপেক্ষী। আমরা এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনেছি, 
প্রত্যেক কওম তাদের উপাস্যদের সাথে গিয়ে মিলুক, ফলে আমরা 
আমাদের রবের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, তাই তাদের নিকট 
আল্লাহ আসবেন... তিনি বলবেন: আমি তোমাদের রব, তারা বলবে: 
আপনি আমাদের রব, নবীগণ ব্যতীত তার সাথে কেউ কথা বলবে 
না... অতঃপর প্রত্যেক মুমিন তাকে সেজদা করবে” 27 


^° বুখারি: (৬৮৮৬), (৭8৪০) 


তারা সবাই মুমিন, তারাই একমাত্র জান্নাতবাসী, তাদের উপর 
কোনো ভয় নেই, তারা কখনো চিন্তিত হবে না, তারা সেখানে সর্বদা 
থাকবে । আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর শুধু আল্লাহর 


বাণী দ্বারাই শেষ করছি, তিনি বলেন: 


]١6 [الاسراء:‎ 
“যে হিদায়েত গ্রহণ করে, সে তো নিজের জন্যই হিদায়েত গ্রহণ 
করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের স্বার্থের) বিরুদ্ধেই পথভ্রষ্ট 
হয়”। & হিদায়েত অনুসারীর উপর সালাম। 
সূত্ৰ: 
موقع الإسلام سؤال وجواب‎ 


* সূরা ইসরা: (১৫) 


